বেসরকারী খাতের বড়ভিটা ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র -   

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান 
ভাষণ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা 
বড়ভিটা, নাটোর, রবিবার, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ১১ ডিসেম্বর ২০১১ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বেসরকারি খাতের বড়ভিটা ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

দেশের সর্বত্র নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এখন নিয়মিত কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হলে নাটোর সহ উত্তরাঞ্চলের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা একে একে প্রতিটি অঙ্গীকারই পূরণ করছি। এটা বিরোধী দলের পছন্দ নয়। তাই তারা আমাদের প্রতিটি কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। আমরা কেন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ালাম, জনগণকে শান্তি দিলাম, এতে তাদের অন্তর্দাহ হচ্ছে। 

২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য জনগণ হাহাকার করেছেন। তখন মানুষ কত ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে তা না বলে বলতেন দৈনিক কত ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে। কানসাটের ঘটনার কথা সবার মনে আছে। সেখানে তিন জন প্রাণ দিয়েছিলেন বিদ্যুতের দাবীতে।  

'৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি, তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। আমরাই প্রথম বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলাম। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বিদ্যুৎ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলাম। 

আমরা ২০০১ সালে ৪৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে গেছি। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি এসে পেয়েছি ৩২৬৪ মেগাওয়াট। 

সুধিবৃন্দ, 

বিএনপি-জামাত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৭ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেনি। আমরা বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে ২৬৯৪ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছি। আরো ২৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে পাবো ৩ হাজার ৫৫৫ মেগাওয়াট। 

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী সহ নেপাল, ভুটান ও মায়ানমার থেকে জল বিদ্যুৎ আনার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেছি। 

কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছি। 

আমরা এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করেছি। 

বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেলের ওপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। 

আমরা গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে দেশীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করছি। গ্যাস উৎপাদন ৩৪৯ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি।                                              

আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং ২৮০ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করেছি। 

আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপন করছি। 

অনেক ভর্তুকি দিয়ে এ বিদ্যুৎ বাসা-বাড়ী, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া ও অপচয় বন্ধ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। 

সামনে সেচ মৌসুম। সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ, সার, বীজ, কৃষিঋণ, উন্নত প্রযুক্তি, ভর্তুকি সহ কৃষকের সব চাহিদা মেটাতে আমরা বদ্ধপরিকর।               

সুধিমন্ডলী, 

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি ভাল অবস্থানে আছে। কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। রফতানি ও রেমিটেন্স আয়ে ভাল প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমন করেছি। মানুষ এখন শান্তিতে বসবাস করতে পারছেন। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন করছি। ফলে দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ছে। ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে। উন্নয়নের এ গতি ধরে রেখে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। এর মধ্য দিয়ে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আসুন, সবাই এ লক্ষ্যে কাজ করি। 

আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

            

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
